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অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা-এর নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি নব-নির্বাচিত কমিটির কর্মকর্তাগণকে।
এ ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের পরিবারের এক সুখস্মৃতি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ ক্লাবেই তাঁর দুই পুত্রের বিবাহত্তোর বৌভাতের আয়োজন করেছিলেন। তাই এখানে এলে আমার একদিকে যেমন সেই সুখস্মৃতির কথা মনে পড়ে, তেমনি মনে পড়ে যায় এর কিছুদিন পরেই ইতিহাসের মর্মান্তিক ট্রাজেডির মাধ্যমে জাতির পিতার সপরিবারে শাহাদতবরণের বেদনাময় স্মৃতি।
আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। স্মরণ করছি ৭৫’-এর ১৫ আগস্টে ঘাতকদের হাতে নিহত আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন ভাই শেখ কামাল, শেখ জামাল এবং শেখ রাসেলকে। স্মরণ করছি আমার দুই ভ্রাতৃবধু সুলতানা কামাল এবং রোজী জামালসহ অন্যান্য শহীদদের।
স্বাধীনতার এই মাসে আমি আরও স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০-লাখ শহীদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাচ্ছি। মুক্তিযুদ্ধে যেসব কর্মকর্তা শহীদ হয়েছেন, আমি তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। 
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,
অফিসার্স ক্লাব সরকারি কর্মকর্তাদের মিলনকেন্দ্র। কাজ শেষে, এখানে আপনারা খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডসহ নানা ধরণের চিত্তবিনোদনে অংশ নেন। এর ফলে শরীর-মন সুস্থ থাকে এবং নতুন করে কাজের উদ্দীপনা তৈরি হয়। এখানে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে পরিচয় এবং পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয়। আমি মনে করি এ ধরণের অনানুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনা বিভিন্ন ক্যাডার ও সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সহায়তা করে এবং কর্মক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।
অফিসার্স ক্লাব-ঢাকার প্রতি জাতির পিতার বিশেষ সুদৃষ্টি ছিল। তিনি এই ক্লাবের উন্নয়নে অর্থও বরাদ্দ দিয়েছিলেন। 
১৯৯৬ সালে সরকার প্রধান হিসেবে আমি অফিসার্স ক্লাবের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে এসেছিলাম। ক্লাবের বহুতল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি। সরকার পরিবর্তন হলেও ক্লাবের উন্নয়ন কাজ যাতে ব্যাহত না হয়, সেজন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দের নির্দেশ প্রদান করি। আজকে আপনাদের বহুতল-বিশিষ্ট ক্লাব ভবন নির্মিত হয়েছে। যার মাধ্যমে আপনারা বহুমূখী কর্মকান্ড পরিচালনার সুযোগ পাচ্ছেন। এতে ক্লাবের আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে। 
সুধিবৃন্দ,
আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। স্বাধীনতার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। কিন্তু ৭৫-এর পর বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়ার কাজ স্তব্ধ হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের পরিবর্তে শাসকেরা নিজেদের আখের গুছানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পবিত্র সংবিধানকে কাটাছেঁড়া করে স্বাধীনতার মূল চেতনাগুলোকে ধ্বংস করা হয়। আইনের শাসন, নীতি নৈতিকতার স্থান দখল করে নেয় নীতিহীনতা, দুর্নীতি আর জংলি শাসন।
বঙ্গবন্ধু হত্যার দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আমরা সরকার গঠন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনুরুজ্জীবিত করে দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণের উদ্যোগ গ্রহণ করি। ১৯৯৬-২০০১ সময়ে বাংলাদেশের মানুষ অতীতের গ্লানি মুছে ফেলে নতুন আশায় বুক বাঁধতে শুরু করে। দেশ খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। আর্থ-সামাজিক সব সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে থাকে। 
কিন্তু ২০০১ সালে আবারও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে পরাজিত করে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতা দখল করে। কায়েম করে হত্যা, লুঠপাটের রাজনীতি। হাওয়া ভবন তৈরি করে কিভাবে লুঠপাট আর অরাজকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল তা আপনারা সবাই জানেন।
এরপর ১/১১ সৃষ্টি করে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুই বছর ক্ষমতায় ছিল, তারা তো দেশটাকে রসাতলে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করেছিল। দুর্নীতি দমনের নামে নিজেরাই দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ীসহ নিরপরাধ মানুষ ধরপাকড় করে গোটা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। 
২০০৯ সালে আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে অতি দ্রুত দেশকে সাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসি। জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আসে। 
বিশ্বব্যাপী মন্দা সত্বেও গত ৭ বছরে গড়ে ৬ দশমিক তিন শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক পাঁচ-এক শতাংশে। মাথাপিছু জাতীয় আয় ২০০৫-০৬ সালের ৫৪৩ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১ হাজার ৩১৬ ডলার হয়েছে। বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। 
২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাজেটের আকার ২ লাখ ৯৫ হাজার ১০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ১ লাখ ৯৯৬ কোটি ৯২ লাখ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। 
সরকারের দারিদ্র্যবান্ধব কর্মসূচি এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র্যের হার কমার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে। দারিদ্র্যের হার ১৯৯১ সালে ছিল ৫৬.৭%। ২০১৫ সালে ২২.৪ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে।  
২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩ কোটি ৮৩ লাখ ৪৩ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন হয়েছে। আমরা চাল রপ্তানি শুরু করেছি।
চলতি শিক্ষাবছরে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মোট ৩৩ কোটি ৪৫ লাখ ১৮ হাজার ৬৩৫ কপি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। প্রায় দেড় কোটি ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ক্যাপটিভসহ বর্তমানে ১৪ হাজার ৬১২ মেগাওয়াট। বিদ্যুতের সুবিধাভোগী জনগণের সংখ্যা শতকরা ৭৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সাল নাগাদ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। 
ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন এবং যাত্রী পরিবহন সহজ করার লক্ষ্যে আমরা মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হচ্ছে। 
আমরা নিজস্ব অর্থায়নে দেশের সর্ববৃহৎ সড়ক অবকাঠামো ৬ দশমিক এক-পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শুরু করেছি। ২০১৮ সালের মধ্যে পদ্মা সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া সম্ভব হবে। 
জাতির পিতা ১৯৭৪ সালের ১৬ মে ঐতিহাসিক ভারতের সঙ্গে ‘স্থল সীমানা চুক্তি’ সাক্ষর করেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর শাহাদতবরণের পর চুক্তি বাস্তবায়নের পুরো বিষয়টি থমকে যায়। আলোচনার মাধ্যমে আমরা ভারতের সঙ্গে স্থল সীমানা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। ছিটমহল বিনিময়ের ফলে ১০ হাজার ৫০ একর জমি বাংলাদেশের ভূখন্ড যোগ হয়েছে। আমরা মায়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্র সীমার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। সমুদ্রে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকায় দেশের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,
গত সাত বছরে আমরা ২টি বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করেছি। সর্বশেষ বেতন স্কেলে গণকর্মচারিদের বেতন-ভাতা ১২৩ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। গণ-কর্মচারিদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৯ বছর এবং মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারিদের ৬০ বছর করা হয়েছে। 
গণকর্মচারীদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি ও ব্যাপক পদোন্নতির সুযোগ করে দিয়েছি। ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত উপ-সচিব থেকে সচিব পর্যন্ত ৩ হাজার ৫৬৭ জন কর্মকর্তার পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
আপনারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি। জনগণের সেবা করাই আপনাদের মুখ্য দায়িত্ব। শাসক নয়, সেবক হিসেবে আপনাদের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে জনগণের টাকায় আপনাদের বেতন-ভাতা হয়। নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি যে বেতন-ভাতা নিচ্ছেন তার বিনিময়ে জনগণকে কী দিচ্ছেন। আমি মনে করি আমাদের সবার মধ্যে যদি এই বিবেকবোধটা জেগে উঠে, তাহলে দেশটা দ্রুত এগিয়ে যাবে। সব বাধা অতিক্রম করতে পারব।
ক্লাবের সদস্যবৃন্দ,
অফিসার্স ক্লাব তার ঐতিহ্যকে ধারণ করে সামনে এগিয়ে যাবে এটাই আমরা প্রত্যাশা। পাশাপাশি আপনাদের অনুরোধ জানাব, এটা শুধু খেলাধুলা আর বিনোদনের জায়গা হিসেবে নয়, এটা যেন জ্ঞান চর্চা, সুকুমার বৃত্তির চর্চাকেন্দ্র হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে আপনারা নজর দিবেন।  
আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এজন্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন আপনাদের মেধা, দক্ষতা এবং আন্তরিকতার উপর নির্ভরশীল। 
আমরা সবাই এদেশের সন্তান। আসুন, আমরা সবাই আমাদের মেধা, প্রজ্ঞা দিয়ে দেশটাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলি। বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি। 
আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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